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Abstract 
 

Chandan Sengupta is a brilliant star of Tripura’s Bengali theatre. As an active member of Tripura’s 
‘Natyabhumi’ (1993) he has always taken the drama practice forward on the path of progress. After 
his death in 1996, ‘Natyabhumi’ has been celebrating the ‘Chandan Sengupta Memorial Drama 
Festival’ to keep his memory alive. The main subject of Chandan Sengupta’s plays is the story of 
ordinary people who fall victim to various crises and hostile environments created by political 
interests. In the context of World War 2, Chandan Sengupta has perfectly depicted the great 
hardships that the war had caused to ordinary people’s lives in his play ‘Sada Payrer Jonya’. 
Chandan Sengupta has described in his play how the Germans, burned by the fire of revenge as a 
result of the Treaty of Versailles, brutally tortured the French, and how the cruel rules of war, the 
conflict of me versus you, revenge, and ego gradually violated the humanity of the soldiers, 
destroyed their conscience, and turned them into barbarity. In addition, to bid farewell to these 
interests, conflicts, and violence of the state, the playwright is calling on the youth to jump into 
another war, which will be a war for the white pigeon, that is, for peace, for great unity. The purpose 
of this research work is to highlight how he rose above political interests by uprooting the cruelty, 
brutality, and conflicts of war in the context of the state war in the play ‘Sada Payrer Jonya’, and 
declared the triumph of love and humanity.  
Keywords: Chandan Sengupta, Sada Payrer Jonya, Treaty of Versailles, revenge, peace, 
humanity.  
 

বিপুরার নাটযজগপ্তত চন্দন সেনগুে (১৯৪৫-১৯৯৬) হপ্তলন এমন একজন প্রভাবশালী নাটযবযবিত্ব বযবন নাটক 
রচনার পাশাপাবশ বববশষ্ট নাটযকমমী বহপ্তেপ্তব বনজ অবদান সরপ্তে সগপ্তেন। বতবন সমাট এগাপ্তরাবট পূণমাঙ্গ নাটক, 
এগাপ্তরাবট একাঙ্ক নাটক এবং কপ্তয়কবট পথনাবটকা বলপ্তে বিপুরার নাটয আপ্তন্দালপ্তনর পবরেরপ্তক আরও 
ববসৃ্তবত দান কপ্তরপ্তেন। নাটক মঞ্চায়প্তনর সেপ্তিও তাাঁর যপ্তথষ্ট উৎোহ বেল, যার জনয বতবন নানা পরীো-
বনরীো চাবলপ্তয় সযপ্ততন। তার পাশাপাবশ বতবন নাটপ্তকর গঠন প্রকৃবত বনপ্তয় নানা ভাবনায় সমপ্তত থাকপ্ততন। 
তাাঁর বলবেত পূণমাঙ্গ নাটকগুবল হল— ‘জীবপ্তনর মাপ্তন’, ‘োদা পায়রার জনয’, ‘অনয পৃবথবী’, ‘আপ্তরাহণ’, ‘প্রেঙ্গ: 
হরধ্নু’, ‘েবযোচী’, ‘সোনার হবরণ’, ‘তাম্রপি’, ‘ভূবমজ’, ‘সডডপ্তলটার’ ও ‘চাওয়া’। তাাঁর একাঙ্ক নাটকগুবল 
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হল— ‘ইেকানপ্তনর বববব’, ‘েূযম উঠপ্তব বপ্তল’, ‘সভাট’, ‘কতমার ভূত’, ‘জন্মবদন’, ‘একবট বদন একবট স্বপ্ন’, 
‘এেপ্তনা মানুষ’, ‘রং সচার’, ‘অমৃত’, ‘আজপ্তকর বনলাম’ এবং ‘জলেবব’।  
     চন্দন সেনগুে বিপুরার নাটয আপ্তন্দালপ্তনর একজন বববশষ্ট পবথকৃত বেপ্তলন। ১৯৮০ োপ্তল সোয়াইপ্তয় 
নাটয আপ্তন্দালপ্তনর গবতশীলতা যেন সবপ্তে ওপ্তঠ সেইেময় কমল রায়প্তচৌধু্রী, হীপ্তরন্দ্র বেন হা, েমীর রায়, েঞ্জয় 
কর প্রমুে নাটযকমমীপ্তদর োপ্তথ চন্দন সেনগুেও নাটয আপ্তন্দালনপ্তক শবিশালী বভবির ওপর প্রবতষ্ঠা করার 
প্রয়াে চাবলপ্তয় যান। েঞ্জয় কর তাাঁর ‘নাটয আপ্তন্দালপ্তন সোয়াই’ (২০০২) প্রবপ্তে বলপ্তেপ্তেন—  

“সোয়াইপ্তয়র আর একজন কৃবত নাটযকার বযবন বাংলা নাটপ্তকর ভাণ্ডারপ্তক তাাঁর রচনার মধ্য 
বদপ্তয় েমৃদ্ধ কপ্তরপ্তেন— চন্দন সেনগুে ‘োদা পায়রার জনয’ বলপ্তেই প্রথম আপ্তলাবেত 
কপ্তরপ্তেন েমগ্র নাটযাঙ্গনপ্তক। এরপর সথপ্তক মৃতুযর পূবম পযমন্ত (১৯৯৬) বতবনই বেপ্তলন 
বিপুরার েবপ্তচপ্তয় বযস্ত নাটযকার।”১  

 

     ১৯৯৩ োপ্তল ভাপ্তলা নাটক করার উপ্তেপ্তশয গপ্তে ওপ্তঠ ‘নাটযভূবম’ নাটযদলবট। ১৯৯৩ োপ্তলর ২৬প্তশ 
আগষ্ট ‘রবীন্দ্র শতবাবষমকী ভবন’-এ ‘নাটযভূবম’র প্রপ্তযাবজত প্রথম নাটকবটই বেল চন্দন সেনগুপ্তের ‘আপ্তরাহণ’ 
নাটক এবং এর বনপ্তদমশনায় বেপ্তলন নাটযপবরচালক েঞ্জয় কর। ‘নাটযভূবম’-র প্রারম্ভকাল সথপ্তকই েুব ঘবনষ্ট 
ভাপ্তবই জবেত বেপ্তলন চন্দন সেনগুে। নাটক কতটা েুন্দরভাপ্তব দশমকপ্তদর োমপ্তন পবরপ্তবশন করা যায় তা 
বনপ্তয় বতবন েবমদা বচবন্তত। নাটযপবরচালক েঞ্জয় কর জাবনপ্তয়প্তেন—  

“নাটযভূবম গোর সপেপ্তন অনয অপ্তনপ্তকর মপ্তধ্য বযবন বেপ্তলন সপ্ররণার মূল উদ্গাতা বতবন 
নাটযকার চন্দন সেনগুে।”২  

১৯৯৬ োপ্তল ‘নাটযভূবম’র আপ্তয়াবজত বদ্বতীয় ‘উির পূবমাঞ্চলীয় নাপ্তটযাৎেব’ যেন চূোন্ত পযমাপ্তয় সেই েময় 
হঠাৎ চন্দন সেনগুপ্তের প্রয়াণ ঘপ্তট। তারপর সথপ্তকই এই আপ্তয়াজনবট তাাঁর স্মৃবতপ্তত উৎেগমীকৃত করা হল।  
 

     চন্দন সেনগুপ্তের নাটপ্তকর আদয-প্রান্ত জুপ্তে রপ্তয়প্তে োমাবজক-অথমননবতক েমেযা, সদশ ববভাগ, সবকারত্ব, 
যুদ্ধ, রাজনীবত, রাষ্ট্রীয় প্রবতবহংো প্রভৃবত। েমকালীন েমাপ্তজর জবটল েংকট তাাঁর নাটপ্তকর মুেয ববষয় হপ্তয় 
উপ্তঠপ্তে। তাাঁর ‘োদা পায়রার জনয’ এমন-ই একবট বববশষ্ট নাটক, সযোপ্তন বদ্বতীয় ববশ্বযুপ্তদ্ধর েময় জামমাবনর 
উগ্রজাতীয়তাবাদ ফরাবেপ্তদর জীবনপ্তক বকভাপ্তব ববনষ্ট কপ্তর বদপ্তয়বেল তার প্রবতচ্ছবব ফুপ্তট উপ্তঠপ্তে। এোো 
জাবত, ধ্মম, বণম বনববমপ্তশপ্তষ মানুপ্তষর হৃদপ্তয় সয শবি কাজ কপ্তর, তা একজন জামমান সমপ্তয় এবং একজন 
ফরােী যুবপ্তকর ভাপ্তলাবাোর মধ্য বদপ্তয় আপ্তলাচয নাটকবটপ্তত উপস্থাপন করা হপ্তয়প্তে। নাটকবট প্রথম অবভনীত 
হয় সোয়াই টাউন হপ্তল ১৯৮৫ োপ্তলর নপ্তভম্বর মাপ্তে Govt. Employees Recreation Club কতৃমক 
হীপ্তরন্দ্র বেন হার বনপ্তদমশনায়। বাপ্তরাবট দৃশয এবং েয়বট অন্তদৃমশয বনপ্তয় নাটকবট বনবমমত।  
 

     প্রথম ববশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) েমাবেকাপ্তল জামমান এবং বমিশবির (বিপ্তটন-ফ্রান্স-রাবশয়া) মপ্তধ্য ১৯১৯ োপ্তলর 
২৮ জুন পযাবরপ্তের ভােমাই নগরীপ্তত এক চুবি স্বােবরত হয়। এই চুবির মাধ্যপ্তম দীঘম চার বের ধ্প্তর 
বমিবাবহনীর োপ্তথ যুদ্ধ করার েবতপূরণ জামমাপ্তনর কাে সথপ্তক উেুল করা হয়। জামমাবনর প্রধ্ান শত্রু ফ্রাপ্তন্সর 
দীঘমবদপ্তনর জবমপ্তয় রাো সোভ দমপ্তন জামমাবনপ্তক অপ্তনক তযাগ স্বীকার করপ্তত হয়। এই চুবি বা েবের মূল 
উপ্তেশয বলা যায় জামমাবনর উপর বমিবাবহনীর প্রবতবহংো চবরতাথম করা। যার ফলস্বরূপ জামমাবনর মপ্তধ্য 
প্রবতপ্তশাধ্সৃ্পহা জন্মায়। জামমাপ্তনর ববরুপ্তদ্ধ এই অপমানজনক চুবি, জাতীয় মযমাদার অবমাননা, অথমননবতক 
ধ্বংে ইউপ্তরাপপ্তক বদ্বতীয় ববশ্বযুপ্তদ্ধর আগুপ্তন বনপ্তেপ কপ্তর।  
 

     রাষ্ট্রতাবিক স্বাপ্তথমর কারপ্তণ, জাতীয় অবস্তত্ব রোর জনয, যুপ্তদ্ধর প্রপ্তয়াজপ্তন বাধ্যতামূলক োমবরক বনপ্তয়াগ 
চালু করা হয়, যা োধ্ারণ জনজীবপ্তন ববপ্তশষ প্রভাব সফপ্তল। বনবদমষ্ট বয়েেীমার যুবকপ্তদর ইচ্ছার ববরুপ্তদ্ধ 
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সেনাবাবহনীপ্তত সযাগ বদপ্তত বাধ্য করা হয়। যার কারপ্তণ পবরবার সথপ্তক ববপ্তচ্ছদ, মৃতুযর আশঙ্কা, মানবেক চাপ 
োধ্ারণ মানুপ্তষর জীবপ্তন অবভশাপ রূপ্তপ সনপ্তম আপ্তে। এই করুণ পবরবস্থবতর বনেুাঁত েবব ‘োদা পায়রার জনয’ 
নাটকবটপ্তত তুপ্তল ধ্প্তরপ্তেন চন্দন সেনগুে। জামমাবনরা ফোবরপ্তদর সযভাপ্তব ববপযমস্ত কপ্তরবেল, তাপ্তদর ওপর সয 
বনমমম অতযাচার চাবলপ্তয়বেল, তার বনেুাঁত বাস্তব বচি নাটযকার আপ্তলাচয নাটকবটপ্তত কপ্তলপ্তজর অধ্যাপক অজয় 
রায় এবং তাাঁর োিপ্তদর বিপ্তকট সেলা প্রযাকবটপ্তের মাধ্যপ্তম তুপ্তল ধ্প্তরপ্তেন; সযোপ্তন রপ্তমন (অজপ্তয়র বেু) 
স্বাতীপ্তক (অজপ্তয়র স্ত্রী) কল্পনা করপ্তত বলপ্তেন সয, এই সেলার মাঠবটই হপ্তচ্ছ যুদ্ধ বশো বশববর আর োিরা 
হপ্তচ্ছ যুদ্ধনেনয। নাটযকাপ্তরর ভাষায়— 

“রপ্তমন: কপ্তলজ নয়, — সদেুন যুদ্ধ বশো বশববর, োিপ্তদর হাপ্তত বিপ্তকট বযাট নয়— সদেুন 
রাইপ্তফল, — শুনুন যুপ্তদ্ধর শব্দ, চারপাপ্তশ রি-মৃতুয-কান্না…।”৩ 

     নাটপ্তকর প্রথম বদপ্তক আমরা লে কবর িুপ হাববলদার সপপ্তরড গ্রাউপ্তে জামমান সেনযপ্তদর যুপ্তদ্ধর জনয 
সেবনং বদপ্তচ্ছন, যাপ্তদর মপ্তধ্য রপ্তয়প্তে ইউবিন, ওপ্তয়প্তনবি, জাপ্তডমন, সশলার। এরা বনপ্তজপ্তদর স্বপ্ন, আশাপ্তক 
ববেজমন বদপ্তয় রাষ্ট্রননবতক স্বাপ্তথম অবনচ্ছা েপ্তেও ঝাাঁবপপ্তয় পপ্তে, নাটপ্তকর প্রথম অন্তদৃমপ্তশয জাপ্তডমপ্তনর চবরপ্তি তা 
স্পষ্ট। জাপ্তডমন সচপ্তয়বেল একজন ববেযাত বচিকর হপ্তত মাবতে, উৎবরপ্তল্পা, বপকাপ্তোর (ফ্রাপ্তন্সর ববেযাত 
বচিবশল্পী) মপ্ততা। সে বশল্পকলার তীথমভূবম ফ্রাপ্তন্স বগপ্তয় েবব আাঁকা বশেপ্তত সচপ্তয়বেল। বকন্তু তার এই স্বপ্তপ্নর 
কথা শুপ্তন সহর হযামারমযান তাপ্তক বপ্তলন সয যুদ্ধকালীন এই পবরবস্থবতপ্তত বশল্পী হওয়া সেপ্তলমানুষী সেয়াল। 
সদপ্তশর এই জরুরীকালীন অবস্থায় তাপ্তক যুপ্তদ্ধ নামপ্তত হপ্তব, ভােমাই েবের অপমাপ্তনর জবাব বদপ্তত হপ্তব। 
নাটযকার বলপ্তেপ্তেন—      

“হযামার: ...জাবতর স্বাপ্তথম আমরা যুদ্ধ সঘাষণা করবে। এতেপ্তণ আমাপ্তদর অপরাপ্তজয় 
সেনযবাবহনী সপালাপ্তণ্ডর অভযন্তপ্তর বনশ্চয়ই আযম বনশান উোপ্তচ্ছ। জাপ্তডমন, সদপ্তশ জরুরী 
অবস্থা জারী হপ্তয়প্তে, সতামার ঐ েমস্ত ইহুবদ মানবেকতা োে। এই মুহূপ্ততম জাবতর স্বাপ্তথম, 
সতামাপ্তক অপ্তনক গুরুত্বপূণম দাবয়ত্ব বনপ্তত হপ্তব,— তাই না?”৪   

জামমান সেনয ওপ্তয়প্তনবি হপ্তত সচপ্তয়বেল একজন নাববক। নতুন নতুন সদপ্তশর নাববকপ্তদর কাে সথপ্তক েমুপ্তের 
নতুন নতুন অবভজ্ঞতার গপ্তল্পর োগপ্তর সে ডুব বদপ্তত সচপ্তয়বেল। আর ইউবিন হপ্তত সচপ্তয়বেল একজন ফুটবল 
সেয়ার। বকন্তু এই যুদ্ধ তাপ্তদর এই স্বপ্নপ্তক ভঙ্গ কপ্তর বদল। তপ্তব সকবলমাি জামমান যুবকপ্তদরই সয এই যুপ্তদ্ধ 
অংশগ্রহণ করপ্তত হপ্তয়প্তে, তা বকন্তু নয়, ফরাবেপ্তদরও তাপ্তদর প্রবতপপ্তের ববরুপ্তদ্ধ যুপ্তদ্ধ নামপ্তত হপ্তয়প্তে, ফলত 
তাপ্তদর জীবপ্তনও হতাশা, দুুঃে, আতমনাদ, ববপদ ঘবনপ্তয় আপ্তে। নাটপ্তকর বদ্বতীয় অন্তদৃমপ্তশয ফরাবে ববন্দ ১-এর 
োংোবরক জীবপ্তনর এক ঝলকই তার প্রমাণোপ্তপে। বদনমজুবর করা োমানয এক চাবষ, সয েংোপ্তরর চাবহদা 
সমটাপ্তত বযস্ত। তার স্ত্রী যেন সেপ্তলর সরাজগাপ্তরর েুেবর জানাবার জনয সবশ উৎোবহত, তেন চাবষর উবিপ্তত 
হতাশার গভীর োয়া পবরলবেত হয়—  

“বন্দী-১: আমাপ্তদর আবার েুেবর? 
স্ত্রী: সকন, থাকপ্তত সনই— 
বন্দী-১: যাপ্তদর থাপ্তক, আমরা তাপ্তদর দপ্তলর নই আমরা সতা শুধু্ আজপ্তকর জনযই সবাঁপ্তচ 
আবে।”৫  

মাংপ্তের চববমর েূপ আর বলভাপ্তরর কাবাব রান্না করায় চাবষ (বন্দী-১) তার স্ত্রীপ্তক বপ্তলপ্তে সয এত েরচ সকন? 
বকন্তু যেন সে জানপ্তত পাপ্তর সয এই োবাপ্তরর বযবস্থা তার েন্তাপ্তনর প্রথম সরাজগাপ্তর হপ্তয়প্তে, আর মবরে 
তার বাবার জনয তার বপ্রয় চুরুট আর মার জনয একোনা দস্তানা এপ্তনপ্তে তেন সে একটুও েুবশ হপ্তত 
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পাপ্তরবন, কারণ সে জাপ্তন সয, তারা শুধু্ েুপ্তের স্বপ্ন সদেপ্তব, েুে পাপ্তব না; যুপ্তদ্ধর কোল গ্রাে সেই েুেপ্তক 
স্থায়ী হপ্তত সদপ্তব না। তাই তার আপ্তেপ—  

“বন্দী-১: ...হা ভগবান, সেপ্তলর প্রথম সরাজগার, এেনও আবম সকন হােপ্তত পারবে না, 
েুশীপ্তত সকন পাগল হপ্তয় যাবচ্ছ না—”৬  

বাবা ও সেপ্তল দুজনপ্তকই যুপ্তদ্ধ নাম সলোপ্তত হপ্তব। আর সেজনযই েুে মুে তুপ্তল তাপ্তদর বদপ্তক তাকাপ্তলও, বদন 
বফরবার েময় এপ্তলও চাবষ একবটবার হােপ্তত পযমন্ত পারল না।   
 

      ফরাবে ববন্দপ্তদর দুদমশার মপ্তধ্য যুপ্তদ্ধর বনষু্ঠরতম সচহারা ধ্রা পপ্তে, যা অতযন্ত হৃদয়স্পশমী। সবাঁপ্তচ 
থাকাটাই েবপ্তচপ্তয় বে েংগ্রাম হপ্তয় উপ্তঠপ্তে ববন্দপ্তদর জীবপ্তন, যার ফপ্তল মৃতপ্তদপ্তহর পপ্তকট সথপ্তক োবার চুবর 
করপ্ততও সকাপ্তনা বদ্বধ্া সনই তাপ্তদর। ববন্দ-২-এর বপ্রয় বেু বেল এলবাটম। সে বনজস্ব বযবহাপ্তরর বজবনে জামমান 
সেনযপ্তদর কাপ্তে বববি কপ্তর রুবট সজাগাে করত; কারণ সে বাাঁচপ্তত সচপ্তয়বেল তার সপ্রবমকার জনয, তাই মৃতুযর 
পূবম পযমন্ত প্রাণপপ্তণ সচষ্টা কপ্তরবেল সবাঁপ্তচ থাকার। বকন্তু তার বেু সেটা চায়বন। সে বারবার ঈশ্বপ্তরর কাপ্তে 
প্রাথমনা করবেল এলবাটম সযন না বাাঁপ্তচ, েবাই সজপ্তগ উঠবার পূপ্তবমই সযন সে মারা যায়। কারণ এলবাটম মারা 
সগপ্তল েবার অলপ্তেয তার রুবটর টুকপ্তরাগুপ্তলা সে েুব েহপ্তজই সবর কপ্তর বনপ্তত পারপ্তব। তাই সে নােী ধ্প্তর 
বারবার সদেবেল ও মপ্তর সগপ্তে বক না। নাটযকাপ্তরর ভাষায়—  

“বন্দী-২: ...ও মরপ্তত চাইবেল না। হাে বজর বজপ্তর বুপ্তকর বভতর ওর হৃৎবপণ্ড সথপ্তক সথপ্তক 
নপ্তে উঠবেল, গলা বদপ্তয় ঘর ঘর শব্দ হবচ্ছল, — ও মরবেল না। আবম প্রাথমনা করবেলাম ও 
মরুক—তাোতাবে মরুক, েবাই সজপ্তগ ওঠার আপ্তগ মরুক। ইপ্তচ্ছ হবচ্ছল, ওর শরীরটাপ্তক 
েবরপ্তয় বদপ্তয় রুবটর টুকপ্তরাগুবল সবর কপ্তর আবন... বকন্তু... বকন্তু ওর হাত কম্বল আাঁকপ্তে 
সরপ্তেবেল, রুবটর টুকপ্তরাগুবল দেপ্তল সরপ্তেবেল। ওর সঘালাপ্তট সচাপ্তে জল... ওর সঠাাঁপ্তটর কষ 
সবপ্তয় লালা... তবু— তবুও বাাঁচপ্তত চায়... হা ঈশ্বর, তেনও বাাঁচপ্তত সচপ্তয়বেল।”৭    

 

     সবাঁপ্তচ থাকাটাই সযোপ্তন এত কপ্তষ্টর, সেোপ্তন বচবকৎোর কথা ভাবাটা অবত হােযকর। োধ্ারণ সরাগ 
হপ্তলই তা ভয়ঙ্কর রূপ বনপ্তয় পবরপ্তশপ্তষ ববন্দপ্তদর মৃতুযর সকাপ্তল সপৌঁপ্তে বদত। বদপ্তনর পর বদন না সেপ্তত সপপ্তয় 
ববন্দরা জীবন্ত কঙ্কাপ্তল পবরণত হয় এবং তাপ্তদর েহনশীলতার েমস্ত বাাঁধ্প্তক চুরমার কপ্তর সদয়। েুধ্া, সরাগ 
ও মৃতুযর করুণ বাস্তবতা সকবল ফরাবে ববন্দপ্তদরই নয়, তা েমগ্র যুদ্ধববধ্স্ত মানবজাবতর প্রবতবনবধ্ত্ব কপ্তর। 
নাটপ্তক সদো যায়, ববন্দ এলবাটম আমাশায় ভুগপ্তত থাকপ্তলও সকাপ্তনা বচবকৎোর উপ্তেে পযমন্ত সকউ কপ্তরবন। 
এই দুদমশাগ্রস্থ পবরবস্থবতপ্ততও ফরাবেববন্দরা সবাঁপ্তচ থাকার আশায় বদন কাটাপ্তচ্ছ। তারা মরপ্তত চায় না, তারা 
আবার স্বাভাববক জীবপ্তন বফপ্তর সযপ্তত চায়। তারা এটা ববশ্বাে কপ্তর, সয, যুদ্ধ একবদন থামপ্তবই। কারণ, 
রাষ্ট্রশবি বনজ স্বাপ্তথম যুদ্ধ বাাঁধ্াপ্তত পারপ্তল বনজ স্বাপ্তথম যুদ্ধ থামাপ্ততও পাপ্তর।  
 

     জামমান ও ফরাবের যুপ্তদ্ধর পটভূবমপ্তত ধ্বংে, ববপ্তদ্বষ, রিপাত ও মানববকতার অবেয় সযোপ্তন বীভৎে 
রূপ ধ্ারণ কপ্তর; জাবত, রাষ্ট্র ও েমতার লোইপ্তয় মানুষ মানুষপ্তক শত্রু বহপ্তেপ্তব বচবিত কপ্তর; সেই বাস্তব 
পবরবস্থবতপ্তত এলবাটম ও সকাপ্তজপ্তথর ভাপ্তলাবাো েমস্ত রাজননবতক ববভাজন, শত্রুতা, জাবতগত পবরচয় ও 
যুপ্তদ্ধর বনষু্ঠরতাপ্তক অবতিম কপ্তর মানববকতার পযমাপ্তয় উন্নীত কপ্তর। তারা এপ্তক অপরপ্তক মানুষ বহপ্তেপ্তব 
সদপ্তে, শত্রু-জাবত ফরাবে বকংবা জামমান বহপ্তেপ্তব নয়। তপ্তব তাপ্তদর মপ্তন এক আশঙ্কাও কাজ কপ্তর— যবদ 
ফরাবে বকংবা জামমান বপ্তল এপ্তক অপরপ্তক হাবরপ্তয় সফপ্তল। আর সেজনযই সকাপ্তজথ ফ্রাপ্তন্সর ইবতহাে েম্বপ্তে 
জানপ্তত চায়, বুঝপ্তত চায় সেোপ্তনর সলাকজপ্তনর ববষপ্তয়, তাপ্তদর েংিৃবতর ববষপ্তয়। তাই সে ফ্রাপ্তন্সর ইবতহাে 
সথপ্তক শুরু কপ্তর োবহতয েববকেুই পপ্তে সফপ্তল। তারপর সে বুঝপ্তত পাপ্তর— 
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“...েব সদপ্তশর গভীপ্তর সয েিা কাজ কপ্তর যায় তা এক এবং অবভন্ন, বাইপ্তরর চমক আর 
ববপ্তভপ্তদর আোপ্তল তাপ্তক সচনা যায় না, ধ্রা যায় না।”৮ 

যুদ্ধকালীন অমানববক পবরপ্তবশ এলবাটম ও সকাপ্তজথপ্তক আলাদা আলাদা সদপ্তশর বাবেন্দা বপ্তল বস্থর করপ্তলও 
তাপ্তদর ভাপ্তলাবাোপ্তক সশষ কপ্তর বদপ্তত পাপ্তরবন। তাপ্তদর এই েম্পকম এটা প্রমাণ কপ্তর সয যুদ্ধ মানুপ্তষর 
শরীরপ্তক ববন্দ করপ্তত পাপ্তর বকন্তু হৃদয়প্তক নয়। সকাপ্তজথ এলবাটমপ্তক বনপ্তয় আলাদা এক পৃবথবী গোর স্বপ্ন 
সদপ্তেপ্তে— সযোপ্তন যুদ্ধ সনই, দ্বন্দ্ব সনই, জাবতগত সকাপ্তনা ববপ্তভদ সনই; সযোপ্তন েবাই সকবলমাি মানুষ। 
নাটযকার চন্দন সেনগুে এলবাটম ও সকাপ্তজপ্তথর ভাপ্তলাবাোর মধ্য বদপ্তয় মানববক মূলযপ্তবাপ্তধ্র জয়গান সঘাষণা 
কপ্তরপ্তেন। তাপ্তদর পরস্পপ্তরর প্রবত েহমবমমতা-ববশ্বাে-তযাগ এবং তাপ্তদর মানবতাপ্তবাধ্ যুপ্তদ্ধর েমস্ত 
বনষু্ঠরতাপ্তক োবপপ্তয় যায় এবং প্রমাবণত হয় সয রাজননবতক যুদ্ধ যতই মানুপ্তষর মপ্তধ্য ববপ্তভদ েৃবষ্ট করুক না 
সকন, মানববক অনুভূবতপ্তক ধ্বংে করপ্তত পাপ্তর না।  
 

     যুদ্ধকালীন ভয়াবহ পবরবস্থবত, ববন্দজীবপ্তনর বনমমম বাস্তবতার পাশাপাবশ আপ্তলাচয নাটপ্তক আমরা জাপ্তডমন 
চবরপ্তি এক প্রবতবাদী েিা লে কবর। যুপ্তদ্ধর েপ্তঙ্গ যুি সথপ্তকও তার বচন্তাধ্ারা যুপ্তদ্ধর ববপরীতমুেী। নাটপ্তকর 
আপ্তদযান্ত জুপ্তে জাপ্তডমপ্তনর প্রবতবট উবিই সযন বনমমম েতযপ্তক তুপ্তল ধ্প্তর। প্রথম অন্তদৃমপ্তশয সহর হযামারমযাপ্তনর 
েপ্তঙ্গ কপ্তথাপকথনকাপ্তল তার উবিপ্তত এক দৃঢ় স্বর সভপ্তে ওপ্তঠ। সদপ্তশর জনয যুপ্তদ্ধর প্রস্তুবত সনওয়ার কথা 
বলপ্তল সে জানায় সয সকন এই যুদ্ধ আর এর পবরণবত কী? বদ্বতীয় ববশ্বযুপ্তদ্ধর েূচনা যবদ জামমান জাবতর 
অপমাপ্তনর বদপ্তল হপ্তয় থাপ্তক তপ্তব প্রথম ববশ্বযুদ্ধ সকান অপমাপ্তনর ফপ্তল েৃবষ্ট। যারা ইহুবদ, তারা ঘৃণয আর 
তারাই আযম জাবতর শত্রু— একথা মানপ্তত সে নারাজ। সে জানপ্তত চায় সয কার ববরুপ্তদ্ধ এই যুদ্ধ, মানুপ্তষর 
মূলযপ্তবাধ্, মানববকতার বক সকাপ্তনা দাম সনই। জাপ্তডমপ্তনর উবিপ্তত—     

“জাপ্তডমন: বকন্তু যুপ্তদ্ধ যাবার আপ্তগ একটা কথা আবম স্পষ্ট জানপ্তত চাইপ্তবা মা, কার ববরুপ্তদ্ধ 
যুদ্ধ? সক আমাপ্তদর শত্রু এবং সকন? আবম জানপ্তত চাইপ্তবা এই যুপ্তদ্ধ জাবতর মঙ্গল 
সকাথায়...?”৯  

সদপ্তশর প্রবত সেবনকপ্তদর সয কতমবয, শ্রদ্ধা বা সপ্রমপ্তক রাষ্ট্রশবি বনজস্বাপ্তথম অে আনুগপ্ততয পবরণত করপ্তত 
চায়। যুদ্ধ-বশোবশববপ্তর প্রবতবনয়ত তাপ্তদর পশুর মপ্ততা গপ্তে সতালার প্রবশেণ সদওয়া হপ্তচ্ছ, যাপ্তত তারা 
সকাপ্তনারকম যুবি, ববপ্তবক, সনবতক ববচার োোই রাপ্তষ্ট্রর আপ্তদশ সমপ্তন চপ্তল আর অনায়াপ্তেই মানুষপ্তক হতযা 
করপ্তত পাপ্তর। জাপ্তডমপ্তনর উবিপ্তত আমরা সদেপ্তত পাই—  

“মপ্তন হয়—সদপ্তশর প্রবত আমাপ্তদর ভালবাোপ্তক কাাঁচামাপ্তলর মত বযবহার করা হপ্তচ্ছ—
বযবোর জপ্তনয।”১০ 

প্রবশেপ্তণর মাধ্যপ্তম বশোথমী সযাদ্ধাপ্তদর শত্রুর যিণা ও মৃতুযপ্তত েহানুভূবত সদোপ্তনাপ্তক দুবমলতা বহপ্তেপ্তব বচবিত 
করা হয়। এর ববপরীপ্তত শত্রুপ্তক হতযা করাই সগৌরপ্তবর কাজ বপ্তল সশোপ্তনা হয়, যাপ্তত মানববক 
অনুভূবতগুবলর জায়গায় ঘৃণা, প্রবতপ্তশাধ্ ও েবহংেতা জন্ম সনয়। অথমাৎ বলা যায়, সয, যুদ্ধ সকবলমাি 
প্রবতপেপ্তকই ধ্বংে কপ্তর না বরং সযাদ্ধার মনুষযত্বপ্তকও গ্রাে কপ্তর সফপ্তল। সদশপ্তপ্রপ্তমর নাপ্তম সেবনকপ্তদর 
‘মানুষ হতযার যি’ বাবনপ্তয় সতালা হয়। নাটপ্তক সদো যায় জাপ্তডমন ও তার োথীরা বুঝপ্তত পাপ্তর সয, ধ্ীপ্তর 
ধ্ীপ্তর তারাও পাপ্তে যাপ্তচ্ছ— মনুষযত্ব হাবরপ্তয় জন্তুর মপ্ততা বনষু্ঠর, বনদময়, রূঢ় হপ্তয় উঠপ্তে। এভাপ্তবই তাপ্তদর 
সতবর করা হপ্তচ্ছ যাপ্তত েুব েহপ্তজই তারা মানুষপ্তক হতযা করপ্তত পাপ্তর, এবং মপ্তনর সবাধ্, বচন্তা ববরাট প্রপ্তের 
আকাপ্তর মাথা তুপ্তল দাাঁোপ্তত না পাপ্তর। সদশপ্তক রো করার জনয সযাদ্ধারা যুপ্তদ্ধ ঝাাঁবপপ্তয় পপ্তে, তারা মপ্তন 
কপ্তর সদপ্তশর বীর গাাঁথায় তাপ্তদর নাম থাকপ্তব; বকন্তু সদশপ্তপ্রমই যেন তাপ্তদর ববপ্তবক, েহানুভূবত, স্বাধ্ীন 
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বচন্তাধ্ারার অবধ্কার সকপ্তে সনয় তেনই সেই সদশপ্তপ্রম পীেপ্তন পবরণত হয়। জাপ্তডমনপ্তদর সেপ্তিও তা-ই 
হপ্তয়প্তে, সেজনযই তারা যুপ্তদ্ধর এই সবোজাল সথপ্তক সববরপ্তয় আেপ্তত চায়, উনু্মি পৃবথবীপ্তত স্বাধ্ীন ভাপ্তব 
বাাঁচপ্তত চায়। বকন্তু এই পৃবথবীও ‘আবম বনাম তুবম’-সত ববভি; জাবত, ধ্মম, সদশ, সশ্রবণ, েমতা— এই 
েববকেুর মূপ্তলই এই ভাবনা ববদযমান। পারস্পবরক শত্রুতা, অহং, স্বাথমপরতা, আত্মপ্তকবন্দ্রকতা অেণ্ড 
পৃবথবীপ্তত বেবােকারী মানুপ্তষর সচতনায় ‘আবম’ এবং ‘তুবম’র এক ববরাট পাথমকয েৃবষ্ট কপ্তর। বশশুকাল 
সথপ্তকই আমাপ্তদর এভাপ্তবই গপ্তে সতালা হপ্তয়প্তে। জাপ্তডমপ্তনর কথায় তা স্পষ্ট— 

“জাপ্তডমন: মাবটর পৃবথবী আবম আর তুবমপ্তত ববভি— েবণ্ডত।  
ইউবিন: তাপ্ততা হপ্তবই। 
জাপ্তডমন: সকন হপ্তব? 
ওপ্তয়: তা আবম জাবন না। 
জাপ্তডমন: আমরা সকউ জাবন না। শুধু্ সমপ্তন বনই, অনুভূবত গুবলপ্তক সেইভাপ্তবই বশবেত করা 
হপ্তয়প্তে।”১১  

ইপ্তচ্ছ করপ্তলও সেবনকরা যুপ্তদ্ধর নৃশংে এই পবরপ্তবশ সথপ্তক সববরপ্তয় আেপ্তত পাপ্তর না। এোপ্তন বাাঁচার 
একবটমাি পথ-ই সোলা, যুদ্ধপ্তেপ্তি শত্রুর গুবল করার আপ্তগ শত্রুপ্তকই গুবলববদ্ধ করা।  
     জামমান হপ্তয়ও জাপ্তডমপ্তনর মপ্তধ্য এক বযবতিমী মপ্তনাভাব আমরা লে কবর, সয সে জামমান জাবতর সঘার 
শত্রু ফরাবে ববন্দপ্তদর শত্রু বপ্তল ববপ্তবচনা কপ্তর না, তাপ্তদর মপ্তধ্য সে আপনজনপ্তক েুাঁপ্তজ পায়। লুবকপ্তয় লুবকপ্তয় 
তাপ্তদর োবার সদয়, তাপ্তদর োপ্তথ কথা বপ্তল। সে তাপ্তদর বনপ্তজপ্তদর মপ্ততাই মানুষ বপ্তল গণয কপ্তর। তার এই 
েহানুভূবতশীল দৃবষ্ট, মনুষযত্বপ্তবাধ্ আপ্তলাচয নাটপ্তক যুপ্তদ্ধর প্রবত নীরব প্রবতবাদপ্তক দশমায়। জামমান সেবনক বপ্তল 
রাপ্তষ্ট্রর আপ্তদশ পালন করা তার কতমবয। বকন্তু ফরাবে ববন্দপ্তদর ওপর অমানববক আচরণ করপ্তত বগপ্তয় তার 
মপ্তধ্য গভীর ববপ্তবপ্তকর েংঘাত সদো যায়। নাটপ্তকর সশপ্তষ সদো যায় সয হাববলদার জাপ্তডমনপ্তক সকায়াটার গাপ্তডম 
ববন্দ কপ্তর রাপ্তে। কারণ তাপ্তক সবশ বকেুবদন যাবৎ ববন্দ বশববপ্তর সঘারাঘুবর করপ্তত সদো সগপ্তে। এবং তাপ্তক 
শত্রুর গুেচর বপ্তল েপ্তন্দহ করা হপ্তয়প্তে। যাই সহাক, জামমান সেনাপ্তদর সদশপ্তপ্রমপ্তক সযভাপ্তব যাবিক ও 
বনষু্ঠরতার পযমাপ্তয় বনপ্তয় যাওয়া হপ্তচ্ছ তার েপ্তঙ্গ জাপ্তডমন পুপ্তরাপুবর একাত্ম হপ্তত পাপ্তরবন। ফরাবে ববন্দপ্তদর েপ্তঙ্গ 
জাপ্তডমপ্তনর েম্পকম সযন মানুপ্তষর েপ্তঙ্গ মানুপ্তষর েম্পপ্তকমর রূপ সনয়। তার এই দৃবষ্টভংগী ‘আবম বনাম তুবম’ 
ববভাজপ্তনর ববরূপ্তদ্ধ এক নীরব প্রবতবাদ। জাপ্তডমপ্তনর এই কাযমকলাপ হাববলদার ভাপ্তলা সচাপ্তে বনপ্তত পাপ্তরবন। 
নাটপ্তক আমরা ইউবিনপ্তক বলপ্তত সদবে— 

“...ঐ হাববলদারটা সতার বদপ্তক েবেময় সকমন েপ্তন্দহ বনপ্তয় তাকায়। ...ও সতার সচাপ্তে 
নাবক েব েময় নীরব ববপ্তোহ সদেপ্তত পায়।”১২ 

     মানববকতার স্পশম নাটপ্তক ববন্দ-১-এর চবরপ্তিও আমরা লে কবর। যুপ্তদ্ধর বনষু্ঠর পবরপ্তবশ, অনাহার, 
অপমান, অবনবশ্চত মৃতুযর সঘরাপ্তটাপ্তপর মপ্তধ্য সথপ্তকও মানববক মূলযপ্তবাধ্প্তক সে আাঁকপ্তে ধ্প্তর থাপ্তক। যিণার 
মপ্তধ্য সথপ্তকও মানুষ হপ্তয় থাকার েংগ্রাম সে চাবলপ্তয় যায়। জাপ্তডমপ্তনর মপ্ততা সেও প্রবতপেপ্তক শত্রু মপ্তন কপ্তর 
না। কারণ সে জাপ্তন সয তারা েবাই োধ্ারণ জনগণ; আর োধ্ারণ জনগপ্তণরা কেপ্তনাই যুদ্ধ বাাঁধ্ায় না এবং 
তারা এপ্তক অপপ্তরর শত্রুও নয়। যুপ্তদ্ধর আপ্তগ োধ্ারণ মানুষ তা ফরাবেই সহাক বা জামমানই সহাক েবাই 
বনজস্ব জীবন-যাপপ্তন বযস্ত; সকউ চাবষ, সকউ মজুর, সকউ আবার িুল বশেক। প্রপ্ততযপ্তকর মপ্তধ্য অববস্থত 
ভাপ্তলাবাো, সবদনা, আশা, ভরো, েহানুভূবত, েহমবমমতা, পারস্পবরক শ্রদ্ধা মানুপ্তষর েপ্তঙ্গ মানুপ্তষর েম্পকমপ্তক 
গভীর কপ্তর সতাপ্তল। এবং এই শাবন্তর েমপ্তয় সদশ বা জাবতর পবরচয় সথপ্তক মানুপ্তষর মপ্তধ্য বেুপ্তত্বর স্বাভাববক 
বভবিই বে হপ্তয় সদো সদয়। অথমাৎ যুপ্তদ্ধর বনষু্ঠর বাস্তবতার েমূ্পণম ববপরীত পবরপ্তবশ চারবদপ্তক ববরাজ কপ্তর। 



চন্দন সেনগুপ্তের নাটক ‘োদা পায়রার জনয’: যুদ্ধ এবং মানববকতার দ্বন্দ্ব                        পূরবী দাে ও বরুণ কুমার োহা 
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তপ্তব শাবন্ত সকবলমাি এোপ্তন যুপ্তদ্ধর অনুপবস্থবত নয়, বরং তা মানুপ্তষর প্রকৃত মানববক েিার প্রকাশ। তাই 
ববন্দ-১-এর প্রে জামমান সেনাপ্তদর কাপ্তে—  

“শাবন্তর েমপ্তয় আমরা েবাই বেু, —তাই না? ...সকন আমরা হঠাৎ শত্রু হপ্তয় যাই? বল— 
কার ইচ্ছায়? কার প্রপ্তয়াজপ্তন?”১৩ 

প্রথম ববশ্বযুপ্তদ্ধর অবভজ্ঞতা ববন্দ-১এর মানবেকতাপ্তক এমন এক পযমাপ্তয় বনপ্তয় সগপ্তে সযোপ্তন সে যুপ্তদ্ধর বাস্তব 
পবরবস্থবতপ্তক উপ্তপো কপ্তর জাবত ও রাপ্তষ্ট্রর উপ্তধ্বম মানুষপ্তক সদেপ্তত পায়। তাই জামমান সেনযপ্তদর সে বনজ 
েন্তান বপ্তল ভাপ্তব। ববপ্তশষ কপ্তর জাপ্তডমপ্তনর মপ্তধ্য সে তার মবরেপ্তক েুাঁপ্তজ পায়। আর তাই হয়প্ততা ববন্দ-২ এর 
কথামপ্ততা সে জাপ্তডমপ্তনর কাপ্তে োবার বভপ্তে করপ্তত রাবজ হয়বন এই ভপ্তয়, যবদ তাপ্তদর েম্পপ্তকমর মপ্তধ্য 
বযাঘাত ঘপ্তট, যবদ জাপ্তডমপ্তনর দৃবষ্টপ্তত সে সকবলমাি একজন যুদ্ধববন্দ হপ্তয় যায়। জাপ্তডমপ্তনর সচাপ্তেই সে তার 
আেল পবরচয় েুাঁপ্তজ পায়; আর তা হল তার বপতৃপ্তত্বর পবরচয়। বপতা হপ্তয় সে েন্তাপ্তনর কাপ্তে সকাপ্তনামপ্ততই 
বভপ্তে করপ্তত পারপ্তব না। সেজনযই বপতা হপ্তয় পুি-েমান জাপ্তডমনপ্তক ববন্দ কপ্তর রাোর কথা যেন সে জানপ্তত 
পাপ্তর তেন সে রাপ্তগ-সোপ্তভ-দুুঃপ্তে রাষ্ট্র, শােকপ্তগাষ্ঠী ও েমতাপ্তলাভী শবিপ্তক যারা যুদ্ধ বাাঁধ্ায় তাপ্তদর বধ্ক্কার 
জানায়, অবভশাপ সদয়।  

“...আবম অবভশাপ বদই—যারা যুদ্ধ বাধ্ায় আবম তাপ্তদর মুপ্তে থুথু বেটাই। আবম ওপ্তদর সঘন্না 
কবর। ...আমার বয়ে ১৪। বাবা বেল—মা বেল—জবম বেল—েুে বেল। বকন্তু— বকন্তু একবদন 
যুদ্ধ এপ্তলা—জ্বপ্তল উঠপ্তলা সদশটা। বাতাপ্তে বারুপ্তদর গে। বজবনপ্তের দাম হু হু কপ্তর সবপ্তে 
উঠপ্তত লাগল। অভাব— শুধু্ অভাব। এক মুপ্তঠা োবাপ্তরর জপ্তনয মানুষ কাজ করপ্তত রাবজ 
হপ্ততা। বাবা যুপ্তদ্ধ সগপ্তলন, —আর এপ্তলন না। ...হঠাৎ হঠাৎ মা সযন সকাথায় চপ্তল সযত। 
যেন বফপ্তর আেপ্ততা— হাপ্তত থাকপ্ততা োবার— সচাপ্তে জল। ...”১৪ 

অথমাৎ যুপ্তদ্ধর বনষু্ঠর পবরহাে সকবলমাি রণাঙ্গপ্তন সেবনকপ্তদর জীবনপ্তকই ধ্বংে কপ্তরবন, তা জনোধ্ারপ্তণর 
ঘপ্তরর সভতর পবরবাপ্তরর বুপ্তকও প্রবল আঘাত হাপ্তন। ববন্দ-১ চবরিবট প্রথম ববশ্বযুপ্তদ্ধর বনষু্ঠর বাস্তবতার 
জীবন্ত দবলল। মানুপ্তষর েভযতার আেল সচহারা তাপ্তক প্রথম ববশ্বযুদ্ধই বশবেপ্তয়প্তে। তার ১৪ বের বয়প্তে ঘটা 
এই যুদ্ধ ও তার ফলাফল প্রতযে কপ্তর সে বুঝপ্তত পাপ্তর সয যুদ্ধ আেপ্তল োধ্ারণ মানুপ্তষর নয়, তা েমতাবান 
রাষ্ট্র ও শােকপ্তদর স্বাথমরোর লোই। এই লোই ধ্ীপ্তর ধ্ীপ্তর পুপ্তরা সদশটাপ্তকই গ্রাে কপ্তর সফপ্তল। চাবরপ্তদপ্তক 
সদো সদয় সকবল অভাব; একমুপ্তঠা োবাপ্তরর জনয মানুষ বভোবৃবিপ্তত সনপ্তম আপ্তে। সদশপ্তপ্রপ্তমর নাপ্তম 
পুরুষপ্তদর যুদ্ধপ্তেপ্তি পাবঠপ্তয় সদওয়ায় তাপ্তদর েংোর হপ্তয় পপ্তে অচল। এই অেহায় পবরবস্থবতপ্তত েংোর 
চালাপ্তনার েমূ্পণম দাবয়ত্ব নারীপ্তদর ওপর এপ্তে পপ্তে। চাবরবদপ্তক েুধ্া ও দাবরপ্তেযর মপ্তধ্য দাাঁবেপ্তয় েন্তানপ্তক 
বাাঁচাপ্তত, একমুপ্তঠা োবার সযাগান বদপ্তত বগপ্তয় নারীপ্তদর আত্মেম্মানপ্তকও ববেজমন বদপ্তত হয়। যুদ্ধকালীন এই 
করুণ পবরবস্থবত ফরাবে ববন্দর পবরবারপ্তকও ধ্বংে কপ্তর সদয়। ফরাবে ববন্দর এই বতি অবভপ্তযাপ্তগর মাধ্যপ্তম 
নাটযকার যুপ্তদ্ধর আেল সচহারাপ্তক আপ্তলাচয নাটপ্তক বনাঁেুত ভাপ্তব উপস্থাপন কপ্তরপ্তেন।  
 

     ‘োদা পায়রার জনয’ নাটপ্তকর নামকরপ্তণর বদপ্তক যবদ আমরা লে কবর তাহপ্তল সদো যায় সয, নাটপ্তকর 
ববষয়বস্তু, ভাবধ্ারা ও মানববক বাতমার েপ্তঙ্গ নামবট েমূ্পণমভাপ্তব োমঞ্জেযপূণম। েমগ্র ববশ্ববযাপী োদা পায়রা 
শাবন্ত ও মুবির প্রতীক বহপ্তেপ্তব স্বীকৃত। আপ্তলাচয নাটপ্তকও োদা পায়রা বাস্তব সকাপ্তনা পাবে নয়, তা আেপ্তল 
শাবন্তর বাতমা। এই নাটকবট জাবতগত ববপ্তদ্বষ, অে সদশপ্তপ্রপ্তমর ববপরীপ্তত মানববকতাই সয মানুপ্তষর প্রধ্ান ধ্মম 
তার বাতমা বহন কপ্তর। ববন্দবশববপ্তর ফরাবেরা েুধ্া, বনযমাতন, অপমান, লাঞ্ছনা ও মৃতুযভপ্তয়র মপ্তধ্য জীবন 
যাপন কপ্তরও যুদ্ধ কপ্তব থামপ্তব এই আশায় বদন গুনপ্তে; অথমাৎ শাবন্তর জনয তাপ্তদর মপ্তন তীি আকুলতা, আর 
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এই আকুলতারই প্রতীকী রূপ হপ্তচ্ছ োদা পায়রা। তারা এইকথায় বযস্ত নয় সয, শত্রুপেপ্তক হাবরপ্তয় তাপ্তদর 
সদশ জয়ী সহাক। যুপ্তদ্ধর বনয়মপ্তক অস্বীকার কপ্তর জামমান জাপ্তডমন ও ফরাবে ববন্দ-১-এর মপ্তধ্য সয নীরব 
মানববক েম্পকম গপ্তে ওপ্তঠ সেই েম্পকমই যুপ্তদ্ধর ববভাজন, আবম ও তুবমর বনমমম সদয়াল সভপ্তে মানববক আবতম 
ও শাবন্তর জয়গান সঘাষণা করপ্তে। েমতাপ্তলাভী, পাশববক রাষ্ট্রশবি বার বার এই পৃবথবীর বুপ্তক আঘাত 
হাপ্তন। যার প্রবতপ্তরাপ্তধ্র জনয নাটযকার নাটপ্তকর প্রথম বদপ্তক একবট সপাষ্টাপ্তরর মাধ্যপ্তম েবাইপ্তক েতকম 
কপ্তরপ্তেন— ‘যুদ্ধ নয়— শাবন্ত চাই’। আর এই শাবন্তর জনযই নাটযকার উদযাম সযৌবনপ্তক আহ্বান জানাপ্তচ্ছন 
সয, েমতাপ্তলাভী-ববমর শােকপ্তগাষ্ঠী, আবম-তুবমর দ্বন্দ্ব, জাবতগত ববভাজন, ধ্মম ইতযাবদর ববরুপ্তদ্ধ প্রবতপ্তরাধ্ 
গপ্তে তুলপ্তত, যাপ্তত েমগ্র ববপ্তশ্ব ভাপ্তলাবাো-ববশ্বাে-েমার মহান বমলন ঘপ্তট। আর এই বমলপ্তনর মাধ্যপ্তমই 
চতুবদমপ্তক শাবন্ত ববরাজ করপ্তব। রাষ্ট্রশবির মপ্তধ্য সয যুদ্ধ, এই যুদ্ধ সকান স্বাপ্তথম বা কাপ্তদর মপ্তধ্য এই যুদ্ধ যার 
জনয োধ্ারণ মানুষপ্তদর আশা, স্বপ্ন, ভাপ্তলাবাো তথা জীবনপ্তক ববল বদপ্তত হয়, তার মুপ্তোশ েুপ্তল তার ববরুপ্তদ্ধ 
রুপ্তে দাাঁোপ্তত নাটযকার  তরুণ প্রজন্মপ্তক আপ্তরকবট যুদ্ধ সঘাষণা করপ্তত বপ্তলপ্তেন; সয যুদ্ধ হপ্তব শাবন্তর যুদ্ধ, 
মুবির যুদ্ধ, নতুন পৃবথবী গোর যুদ্ধ। নাটযকার বলপ্তেপ্তেন—  

“েবাই বমপ্তল একবার যুপ্তদ্ধর সদতযটার োমপ্তন বগপ্তয় দাাঁোই। বোঁপ্তে সফবল ওর মুপ্তোে। 
তাহপ্তলই আমরা জানপ্তবা— কার জপ্তনয এই েব। তাহপ্তল আমরাও পারপ্তবা যুদ্ধ করপ্তত। সয 
যুদ্ধ— প্রবতপ্তরাপ্তধ্র যুদ্ধ। সয যুদ্ধ— জীবনপ্তক বাাঁচাপ্তত। ... বদন আেপ্তে পালা বদপ্তলর 
বদন।”১৫   

     ‘োদা পায়রার জনয’ নাটকবট বিপুরা তথা েমগ্র বাংলা নাটয োবহপ্ততযর এক অননয েংপ্তযাজন। সযোপ্তন 
নাটযকার চন্দন সেনগুে সকবল যুপ্তদ্ধর কথাই বপ্তলনবন, বরং যুপ্তদ্ধর গভীপ্তর লুবকপ্তয় থাকা মানববক সবদনা, 
সপ্রম, প্রবতবাদ ও শাবন্তর আকাঙ্ক্ষাপ্তক বশল্পেন্মতভাপ্তব প্রকাশ কপ্তরপ্তেন। নাটপ্তকর নামবট সশানা মািই পাঠক 
ও দশমপ্তকর মপ্তন সকাপ্তনা যুপ্তদ্ধর কথা আপ্তে না বরং এক শাবন্তর েুর সবপ্তজ ওপ্তঠ। জাবতগত ববপ্তভদ, েংঘাত, 
বহংো, ঘৃণা, স্বাথমপরতার প্রাচীর সভপ্তে বেুত্ব, ববশ্বাে, ববপ্তবক, েহানুভূবত ও জ্ঞাপ্তনর মাধ্যপ্তম মানুষপ্তক 
আন্তবরকভাপ্তব পবরবতমন কপ্তর েমগ্র ববপ্তশ্ব শাবন্তর বীজ বপন করপ্তত নাটযকার ‘োদা পায়রার জনয’ নাটপ্তক 
োদা পায়রাপ্তক প্রতীকী রূপ্তপ গপ্তে তুপ্তলপ্তেন— যা যুপ্তদ্ধর সঘার অেকাপ্তরর মপ্তধ্য েমগ্র জনজাবতপ্তক আপ্তলার 
েোন সদয়। এলবাটম ও সকাপ্তজপ্তথর ভাপ্তলাবাোর স্মারক— এলবাপ্তটমর ডাপ্তয়বর এই আপ্তলার বদশাবর হপ্তয় 
জামমান সেনযপ্তদর মপ্তধ্য মনুষযত্ব বপ্তল সয একটা েো আপ্তে তা জাবগপ্তয় সতাপ্তল। জাপ্তডমনপ্তদর পাশববক বৃবিপ্তত 
বনপ্তয়াবজত কপ্তর তাপ্তদর পশুর মপ্ততা বাবনপ্তয় সতালার সয প্রয়াে চলবেল সেই প্রয়ােপ্তকও বযথম প্রমাবণত কপ্তর 
তাপ্তদর মনুষযত্ব সবাধ্প্তক জাগ্রত কপ্তর সতাপ্তল।  
 

তথযেূি: 
 

1. হালদার, শবি (েম্পা.)। বিপুরার নাটয আপ্তন্দালপ্তনর ধ্ারা। সদবকুমার বেু (প্রকাশক) প্রথম প্রকাশ, 
কলকাতা বইপ্তমলা, ২০০২, পৃ- ৩৫৬। 

2. তপ্তদব, পৃ- ২৪৮। 
3. ভট্টাচাযম, ববভু (েম্পা.)। বিপুরা বথপ্তয়টার পবিকা। ঊনববংশবততম বষম, প্রথম েংেযা, অপ্তটাবর 

২০২৪, পৃ- ৩৬৬। 
4. তপ্তদব, পৃ- ৩৭২। 
5. তপ্তদব, পৃ- ৩৭৮। 
6. তপ্তদব, পৃ- ৩৭৯। 
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